
পুরুষেদর েবলায় তাসবীহ্ (সুবহানাল্লাহ্) বলা, তেব
মিহলােদর েবলায় ‘তাসফীক’ (এক হােতর তালু িদেয় অন্য হােতর

তালুেত মারা)।

আবূ হুরাইরাহ্ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হেত বর্িণত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইিহ ওয়াসাল্লাম
বেলেছন (ইমােমর দৃষ্িট আকর্ষেণর জন্য) পুরুষেদর েবলায় তাসবীহ্ (সুবহানাল্লাহ্) বলা,

তেব মিহলােদর েবলায় ‘তাসফীক’ (এক হােতর তালু িদেয় অন্য হােতর তালুেত মারা)।
[সহীহ] [মুত্তাফাকুন ‘আলাইিহ (বুখারী ও মুসিলম)।]

‘পুরুেষর  জন্য  তাসবীহ  এবং  নারীেদর  জন্য  হস্তাঘাত’  হাদীসিটর  অর্থ।  আর  মুসিলেমর  অপর  এক
বর্ণনায় বর্িণত আেছ “সালােত” অর্থাৎ সালােত যখন এমন েকান ঘটনা েদখা েদয়, যা অপরেক অবিহত
করার দািব রােখ, েযমন সালােত ইমাম ভূল করেল তােক সতর্ক করা বা েকান অন্ধ েলাক গর্েত পেড়
যাচ্েছ  তা  েদেখ  কাউেক  জানােনা  বা  েকান  প্রেবশকারী  অনুমিত  চাইেল  তােক  সতর্ক  করা  বা
মুসল্লী  েকান  িবষেয়  অপরেক  অবগত  করেত  চায়  এ  ধরেনর  েপক্ষাপেট  েস  েকান  অবস্থায়  আেছ  তা
বুঝােনার জন্য তাসবীহ অর্থাৎ সুবহানাল্লাহ বলেব। এিট পুরুষেদর ক্েষত্ের প্রেযাজ্য। আর
নারীেদর ক্েষত্ের যখন তােদর সালােত এ ধরেনর েকান অবস্থার সৃষ্িট হয়, েস তাসফীক করেব। তার
পদ্ধিত হেলা, এক হােতর তালু িদেয় অন্য হােতর তালুেত মারা বা েয েকানভােব হােত আঘাত করা।
এিট হেলা সালাতেক এমন কথা েথেক দূের রাখা যা সালােতর কথা নয়। কারণ,  সালাত হেলা আল্লাহর
সােথ মুনাজাত। িকন্তু যখন কথা বলার প্রেয়াজন েদখা িদল, তাই তােত এমন কথা ৈবধ রাখা হেলা যা
সালােতর সােথ সম্পৃক্ত কথা। আর তা হেলা তাসবীহ।
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